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ভূিমকা

মহানবী  (সা.)  নবুয়্যত,  িরসালাত  এবং  ইসলােমর  আহকাম  প্রচার  ও  প্রিশক্ষেণর  দািয়ত্ব  ছাড়াও  ইসলামী  সমােজর
েনতৃত্েবর দিয়ত্েব ও িনেয়ািজত িছেলন। িবচারকার্য ও সামিরক েনতৃত্ব ইত্যািদ এ েথেকই উৎকিলত হত। েযমিনকের
ইসলােম  ইবাদত  ও  আচরণগত  দািয়ত্ব  ছাড়াও  রাজৈনিতক,  অর্থৈনিতক  ও  অিধকারগত  ইত্যািদ  কর্তব্যও  িবদ্যমান,  েতমিন
কের ইসলােমর নবী (সা.) প্রচার, প্রিশক্ষণ ও (আধ্যাত্িমক) পিরচর্যার দািয়ত্ব ছাড়াও মহান আল্লাহ্র িনকট েথেক
ঐশী  িবধান  প্রেয়ােগর  ক্েষত্েরও  দািয়ত্ব  প্রাপ্ত  হেয়িছেলন  এবং  সকল  প্রকার  প্রশাসিনক  মর্যাদার  অিধকারী
িছেলন।

এটা অনস্বীকার্য েয,  যিদ  েকান দ্বীন িবশ্েবর েশষাবিধ সকল প্রকার সামািজক কর্তব্য পালেনর দািব কের তেব এ
ধরেনর িবষয়ািদ সম্পর্েক উদাসীন থাকেত পাের না। অনুরূপ েয সমাজ এ দ্বীেনর িভত্িতেত প্রিতষ্িঠত হয়, েস সমাজ এ
ধরেনর েকান রাজৈনিতক ও প্রশাসিনক কর্তব্য েথেক িনরুদ্িদষ্ট থাকেব, যা ইমামত নােম অিভিষক্ত, তাও হেত পাের
না।

িকন্তু কথা হল মহানবী (সা.) এর িতেরাধােনর পর, েক এ দািয়ত্ব লাভ করেবন? এবং তা কার কাছ েথেক দািয়ত্ব প্রাপ্ত
হেবন?  মহান  আল্লাহ্  এ  মর্যাদা  েযরূেপ  মহানবীেক  (সা.)  িদেয়িছেলন  েসরূেপ  অন্য  কাউেকও  িক  িদেয়েছন?  এ
দািয়ত্বভার  অন্য  কারও  গ্রহেণর  েকান  ৈবধতা  রেয়েছ  িক?  নািক  মহান  আল্লাহ  কর্তৃক  প্রদত্ত  এ  মর্যাদা  মহানবী
(সা.)-এর  জন্েযই  িনর্ধািরত  িছল  এবং  অতঃপর  মুসিলম  জনতাই  তােদর  ইমাম  িনর্বাচন  করেব  ও  তােক  িনেজেদর
পৃষ্ঠেপাষক  িহেসেব  স্থান  িদেব,  তা-ও  িবিধসম্মত?  মানুেষর  িক  এ  ধরেনর  েকান  অিধকার  আেছ?  না  েনই?

আর এিটই হল িশয়া ও সুন্নী মাযহােবর মধ্েয মূল িবেরােধর িবষয়। অর্থাৎ একিদেক িশয়ােদর িবশ্বাস েয ইমামত হল
একিট  ঐশী  মর্যাদা,  যা  মহান  আল্লাহ্  কর্তৃকই  যেথাপযুক্ত  ও  েযাগ্যতম  ব্যক্িতেদরেক  প্রদান  করা  আবশ্যক।  আর
মহান  আল্লাহ্,  মহানবী  (সা.)  এর  মাধ্যেম  এ  কর্মিট  সম্পাদন  কেরেছন  এবং  আমীরুল  মু’মীিনন  আলীেক  (আ.)  তাঁর
উত্তরািধকারী  েঘাষনা  কেরেছন।  অতঃপর  তাঁরই  সন্তানেদর  মধ্য  েথেক  পরস্পরায়  বারজনেক  ইমামেতর  মর্যাদায়
অিভিসক্ত  করেছন।  অপরিদেক  সুন্িন  মাযহােবর  িবশ্বাস  নবী  (সা.)-এর  িতেরাধােনর  মাধ্যেম  ঊর্ধ্বজগেতর  সােথ
মানুেষর  সম্পর্ক  কর্িতত  হেয়  েগেছ  এবং  মানুষ  বুদ্িধবৃত্িতকভােব  স্বয়ংসম্পূর্ণতায়  েপৗঁেছেছ।  এখন  তারা
িনেজেদর  বুদ্িধবৃত্িতর  সাহায্েয  েকারআনেক  বুঝেত  ও  তােদর  পথেক  িচেন  িনেত  পাের।  তাই  তােদর  পথপ্রদর্শেনর
জন্য ঐশী েকান ব্যক্িতর আর প্রেয়াজন নাই। আর নবী (সা.) এর পর ইমাম িনর্বাচেনর দািয়ত্বও তােদর উপরই অর্পণ
করা  হেয়েছ।  এমনিক  আহেল  সুন্নােতর  েকান  েকান  িবজ্ঞজন  সুস্পষ্ট  ভাষায়  বেলেছন  েয,  যিদ  েকউ  অস্ত্েরর  ভয়
েদিখেয়ও ক্ষমতায় অিধষ্িঠত হয়, তেব তার আনুগত্য করাও অন্যান্যেদর জন্েয অপিরহার্য!১ স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়
েয, এ ধরেনর দৃষ্িটভঙ্িগ স্ৈবরাচারী, অত্যাচারী ও প্রতারকেদর অপরােধর জন্েয কতটা পথ উন্মুক্ত কের িদেয়েছ
এবং মুসলমানেদর অবক্ষয় ও িবেভেদর পেথ কতটা সহায়ক হেয়েছ!



প্রকৃতপক্েষ  আহেল  সুন্নাত  ঐশী  সস্পর্কহীন  ইমামেতর  ৈবধতা  িদেয়  রাজনীিত  েথেক  ধর্েমর  পৃথকীকরেণর  প্রথম
পদক্েষপ  িনেয়েছন।  আর  িশয়া  মাযহােবর  িবশ্বাস,  এিটই  হচ্েছ  ইসলােমর  সিঠক  ও  সত্য  সুন্দর  পথ  েথেক  এবং
সর্বাবস্থায়  মহান  আল্লাহর  আনুগত্েযর  পথ  েথেক  িবচ্যুিতর  মূল  কারণ।  অনুরূপ  শতসহস্র  ধরেনর  িবচ্যুিত  ও
িবপথগািমতার  সূিতকাগারও  এখােনই,  েযগুেলা  মহানবী  (সা.)  এর  পরেলাক  গমেনর  পর  েথেক  মুসলমানেদর  মােঝ  রূপ
পিরগ্রহ  কেরেছ  এবং  করেব।

অতএব প্রিতিট মুসলমােনর জন্েযই েকান প্রকার অন্ধ অনুকরণ ও সাম্প্রদািয়ক মেনাভাব ব্যিতেরেক এ িবষয়িটর উপর
পিরপূর্ণ গেবষণা ও অনুসন্ধান চালােনা অপিরহার্য।২ আর েসই সােথ সত্য ও সিঠক মাযহােবর শনাক্তকরেণর মাধ্যেম
এর প্রচার ও প্রসাের সর্বশক্িত িনেয়াগ করা উিচৎ।

উল্েলখ্য  এ  ব্যােপাের  ইসলামী  িবশ্েবর  সামগ্িরক  কল্যােণর  িদেক  লক্ষ্য  রাখেত  হেব  এবং  িবিভন্ন  মাযহােবর
মধ্েয মতিবেরাধ সৃষ্িট কের ইসলােমর শত্রুেদর জন্েয সুেযাগ কের েদয়া েথেক িবরত থাকেত হেব। এমন েকান কাজ করা
যােব না যা ইসলামী সমােজ ফাটল সৃষ্িট করেব এবং কােফরেদর িবরুদ্েধ িনেজেদর পারস্পিরক সহেযািগতার ক্েষত্র
িবনষ্ট  হেব।  আর  এ  ক্ষিতর  অংশীদার  মুসলমানরাই  হেব,  যার  ফলশ্রুিত  মুসিলম  সমাজব্যবস্থার  দুর্বলতা  বৃদ্িধ
ব্যতীত  িকছুই  নয়।  িকন্তু  মুসলমানেদর  পারস্পিরক  সহেযািগতা  ও  ঐক্য  সংরক্ষণ  েযন,  সিঠক  ও  সত্য  মাযহােবর
অনুসন্ধান ও শনাক্তকরেণর জন্েয, অনুসন্ধান ও গেবষণার সুষ্ঠ পথেক রুদ্ধ না কের েফেল। আর ইমামেতর িবষয়সমূেহর
ব্যাখ্যা-িবশ্েলষেণর  সুষ্ঠ  পিরেবশ  েযন  ব্যাহত  না  হয়  েসিদেকও  লক্ষ্য  রাখেত  হেব।  মেন  রাখেত  হেব,  এ
িবষয়গুেলার  সিঠক  সমাধােনর  উপর  মুসলমানেদর  ভাগ্য  এবং  ইহ  ও  পরেলৗিকক  কল্যাণ  িনর্ভর  কের।

ইমামেতর তাৎপর্য

ইমামেতর আিভধািনক অর্থ হল েনতা, পথপ্রদর্শক এবং েয েকউ েকান জনসমষ্িটর েনতৃত্েবর দািয়ত্ব গ্রহন করেব তােকই
ইমাম (امــــــام) বলা হেয় থােক -েহাক েস সত্য পেথর অনুসারী িকংবা িমথ্যা পেথর অনুসারী। েযমন: পিবত্র েকারােন
কােফরেদর পৃষ্ঠেপাষকেদর সম্পর্েক (ائمـة الكفـر) অর্থাৎ কােফরেদর েনতারা (সূরা তওবাহ-১২) কথািট ব্যবহার করা
হেয়েছ। তদনুরূপ মুসুল্লীরা নামােজর জন্েয যার িপছেন সমেবত হেয় থােকন, তােক ‘ইমামুল জামা’ত’ নামকরণ করা হয়।

িকন্তু  কালামশাস্ত্েরর  পিরভাষায়  ইমামত  হল  ইহ  ও  পরেলৗিকক  সকল  িবষেয়  ইসলামী  সমােজর  সর্বময়  ও  িবস্তৃত
েনতৃত্ব প্রদান। ইহেলৗিকক শব্দিট ইমামেতর পিরসীমার ব্যাপকতা বুঝােত ব্যবহৃত হেয়েছ। নতুবা ইসলামী সমােজ
ইহেলৗিকক িবষয়ািদও দ্বীন ইসলােমরই অন্তর্ভুক্ত।

িশয়া মাযহােবর মেত এ ধরেনর েনতৃত্ব েকবলমাত্র তখনই ৈবধ হেব, যখন তা মহান আল্লাহ্র পক্ষ েথেক অনুেমািদত হেব।
আর প্রকৃতপক্েষ িযিন এ মর্যাদার অিধকারী হেবন, িতিন আহকাম ও ইসলাম পিরিচিতর বর্ণনার ক্েষত্ের সকল প্রকার
ভুল-ভ্রান্িত  েথেক  সংরক্িষত  থাকেবন।  অনুরূপ  িতিন  সকল  প্রকার  গুনাহেত  িলপ্ত  হওয়া  েথেক  পিবত্র  থাকেবন।
বস্তুতঃ পিবত্র ইমাম, একমাত্র নবুয়্যত ও িরসালাত ব্যতীত মহানবীেক (সা.), মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত সকল মর্যাদার
অিধকারী হেবন। ইসলােমর িবিভন্ন িনয়ম-কানুন বর্ণনার ক্েষত্ের তাঁর বক্তব্য েযমন িনঃশর্তভােব গ্রহণেযাগ্য,
েতমিন প্রশাসেনর িবিভন্ন িবষেয়ও তাঁর আেদশ পালন করাও অপিরহার্য।



এভােব িশয়া ও সুন্নী মাযহােবর মধ্েয ইমামেতর ক্েষত্ের িতনিট পার্থক্য পিরলক্িষত হয়:

প্রথমতঃ ইমামেক আল্লাহ্র পক্ষ েথেক িনর্বািচত হেত হেব।

দ্িবতীয়তঃ  ইমামেক  আল্লাহ্  প্রদত্ত  জ্ঞােনর  অিধকারী  হেত  হেব  এবং  সকল  প্রকার  ভ্রান্িত  েথেক  মুক্ত  থাকেত
হেব।

তৃতীয়তঃ ইমামেক গুনাহ েথেক পিবত্র থাকেত হেব।

তেব  মা’সুম  হওয়াটা  ইমামেতর  সমকক্ষ  নয়।  কারণ  িশয়া  মাযহােবর  মেত  হযরত  ফািতমা  যাহরাও  (সালামুল্লাহ  আলাইহা)
মা’সুম িছেলন, যিদও িতিন ইমামেতর অিধকািরণী িছেলন না। অনুরূপ হযরত মািরয়াম (আ.) ও ইসমােতর অিধকািরণী িছেলন
এবং সম্ভবতঃ আল্লাহ্র ওলীগেণর মধ্েযও অন্য েকউ এ মর্যাদার অিধকারী িছেলন, যিদও আমরা তাঁেদর সম্পর্েক অবগত
নই। বস্তুতঃ মা’সুম ব্যক্িতগেণর পিরচয় মহান আল্লাহ্ কর্তৃক উপস্থািপত না হেল তাঁেদরেক িচনা সম্ভব নয়।

একিট ঐিতহািসক পর্যােলাচনা

িবশ্বাসগত িবষেয় গভীর জ্ঞান রােখন না এমন অিধকাংশ মানুষই মেন কেরন েয, িশয়া ও সুন্নী মাযহােবর মধ্েয ইমামত
প্রসঙ্েগ িবেরাধ এ ছাড়া আর িকছুই নয় েয িশয়ােদর িবশ্বাস হলঃ মহানবী (সা.) ‘আলী ইবেন আিব তািলবেক’ (আ.) ইসলামী
সমােজর পিরচালনার জন্েয উত্তরািধকারী িনর্বাচন কেরিছেলন। িকন্তু আহেল সুন্নােতর িবশ্বাস েয, এ ধরেনর েকান
ঘটনা ঘেটিন এবং রাসূল (সা.) উম্মতেক েকান েনতা মেনানীত করা ছাড়াই ত্যাগ কেরিছেলন। আর তাই তাঁর মৃত্যুর পর
জনগণ  িনেজেদর  পছন্দ  মত  প্রথম  খিলফােক  েনতা  িনর্বাচন  কেরিছল।  প্রথম  খিলফা  যিদও  িনেজ  জনগণ  কর্তৃক  েনতা
িনর্বািচত  হেয়িছেলন  িকন্তু  মৃত্যুর  পূর্েব  তাঁর  উত্তরািধকারীেক  িনেজই  িনর্বাচন  কের  িগেয়িছেলন।  আর
দ্িবতীয়  খিলফা  কর্তৃক  পরবর্তী  খিলফা  িনর্বাচেনর  দািয়ত্ব  ছয়  সদস্য  িবিশষ্ট  েগাষ্ঠীর  িনকট  অর্পণ  করা
হেয়িছল।  অপরিদেক  চতুর্থ  খিলফাও  আবার  প্রথমবােরর  মত  সাধারণ  মানুষ  কর্তৃক  িনর্বািচত  হেয়িছেলন।  অতএব
মুসলমানেদর মধ্েয েনতা িনর্বাচেনর জন্েয সুিনর্িদষ্ট েকান পন্থা িছল না। ফেল চতুর্থ খিলফার পর যার সামিরক
শক্িত অিধক িছল, েস-ই এ স্থান দখল কেরিছল, েযমন: অৈনসলািমক েদশসমূেহও েমাটামুিট এ প্রক্িরয়া িবদ্যমান।

অন্যকথায়ঃ  তারা  এ  রকম  মেন  কেরন  েয,  প্রথম  ইমাম  িনর্বাচেনর  ক্েষত্ের  শীয়ােদর  িবশ্বাস  েসরূপ,  েযরূপ  আহেল
সুন্নাত প্রথম খিলফা কর্তৃক দ্িবতীয় খিলফার িনর্বাচেনর ক্েষত্ের িবশ্বাস কেরন, পার্থক্য শুধু এটুকুই েয,
মহানবী (সা.) এর বক্তব্য মানুেষর িনকট গ্রহণেযাগ্য হয়িন, িকন্তু প্রথম খিলফার বক্তব্য মানুষ গ্রহণ কেরিছল!

িকন্তু  প্রশ্ন  হল,  প্রথম  খিলফা  এ  অিধকার  েকাথা  েথেক  েপেয়িছেলন?  আল্লাহ্র  রাসূল  (সা.)  (আহেল  সুন্নােতর
িবশ্বাস  মেত)  ইসলােমর  জন্েয  েকন  তার  (প্রথম  খিলফা)  মত  আন্তিরকতা  প্রদর্শন  কেরনিন  এবং  নব  গিঠত  ইসলামী
সমাজেক  অিভভাবকহীন  অবস্থায়  েরেখ  েগেলন  অথচ  যুদ্েধর  জন্েয  মদীনা  েথেক  অন্যত্র  যাওয়ার  সময়ও  একজনেক  িনেজর
স্থলািভিষক্ত  কের  েযেতন  এবং  েযখােন  স্বয়ং  িতিনই  (এ  িবষেয়র  উপর)  তাঁর  উম্মতেদর  মধ্েয  মতিবেরাধ  ও
িবভ্রান্িতর সংবাদ িদেয়িছেলন? এছাড়া ও লক্ষ্যণীয় িবষয় হল,  িশয়া ও সুন্নী মাযহােবর মধ্েয মূলতঃ মতিবেরাধ
সর্বাগ্ের  এখােনই  েয,  ইমামত  িক  এক  ধর্মীয়  মর্যাদা,  যা  ঐশী  িবধােনর  অনুগামী  ও  আল্লাহ্  কর্তৃক  িনর্ধািরত



িবষয়? নািক পার্িথব রাজকীয় বা অন্য েকান পদ মর্যাদা, যা সামািজক নীিতমালার অনুগামী? িশয়ােদর িবশ্বাস েয,
স্বয়ং মহানবীও (সা.) িনজ েথেক তাঁর উত্তরািধকারী িনর্বাচন কেরনিন। বরং মহান আল্লাহ্ কর্তৃক আিদষ্ট হেয়ই এ
কর্ম  সম্পাদন  কেরেছন।  প্রকৃতপক্েষ  নবুয়্যেতর  পিরসমাপ্িতর  দর্শন  পিবত্র  ইমামগেণর  িনেয়াগদােনর  সােথ
সস্পর্কযুক্ত।  আর  এ  ধরেনর  ইমােমর  উপস্িথিতেতই  রাসূল  (সা.)-এর  ইন্েতকােলর  পর  ইসলামী  সমােজর  অপিরহার্য
িবষয়ািদর  িনশ্চয়তা  প্রদান  করা  েযেত  পাের।

এখােনই পিরষ্কার হেয় যায় েয, েকন িশয়া মাযহােবর মেত ইমামত ‘মূল িবশ্বাসগত’ িবষেয়র অন্তর্ভুক্ত বেল িবেবিচত
হয় -শুধুমাত্র একিট িফকাহ্গত েগৗণ িবষয় নয়। আর েসই সােথ স্পষ্ট হেয় যায় েয, েকন তারা িতনিট শর্ত (ঐশী জ্ঞান,
ইসমাত ও আল্লাহ্ কর্তৃক িনেয়াগপ্রাপ্ত) িবেবচ্য বেল মেন কেরন এবং েকন িশয়া সাধারেণর মধ্েয এ ভাবার্থগুেলা
ঐশী আহকাম, প্রশাসন ও ইসলামী সমােজর েনতৃত্েবর ক্েষত্ের ধর্মীয় েনতৃত্েবর ধারনার সােথ এমনভােব িমেশ আেছ,
েযন ইমামত শব্দিট এ ভাবার্থগুেলার সবগুেলােকই সমন্িবত কের।

এখন িশয়ােদর সামগ্িরক িবশ্বােসর ক্েষত্ের, ইমামেতর তাৎপর্য ও মর্যাদার আেলােক এর ৈবধতা সম্পর্েক আেলাচনা
করব।

ইমাম থাকার প্রেয়াজনীয়তা

আমরা জািন খতেম নবুওয়ােতর দর্শন হল এই েয, ইসলাম হল পিবত্র, িচরন্তন, সার্বজনীন ও অিবস্মৃত ধর্ম এবং ইসলােমর
নবী  (সা.)-এর  পর  আর  েকান  নবীর  আিবর্ভাব  ঘটেব  না।  নবুয়্যেতর  পিরসমাপ্িতর  দর্শন,  তখনই  েকবলমাত্র  নবীগেণর
আিবর্ভােবর সােথ সামঞ্জস্য রক্ষা করেব,  যখন সর্বেশষ ঐশী শরীয়ত মানব মাযহােবর সকল প্রশ্েনর জবাব প্রদােন
সক্ষম হেব এবং িবশ্েবর অন্িতমলগ্ন পর্যন্ত এ শরীয়েতর অটুট থাকার িনশ্চয়তা থাকেব।

উল্েলিখত িনশ্চয়তা পিবত্র েকারআেন রেয়েছ এবং মহান আল্লাহ্ স্বয়ং সকল প্রকার িবকৃিত ও িবচ্যুিত েথেক প্িরয়
গ্রন্েথর সংরক্িষত থাকার িনশ্চয়তা িবধােনর প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন। িকন্তু ইসলােমর সকল িবিধ-িবধান েকারােনর
আয়ােতর  বাহ্িযক  যুক্িত  েথেক  প্রকাশ  পায়  না।  েযমন:  নামােযর  রাকাত  সংখ্যা  ও  পদ্ধিত  এবং  আবশ্যকীয়  ও
অনাবশ্যকীয়  এমন  অসংখ্য  িবধান  রেয়েছ,  েযগুেলােক  পিবত্র  েকারান  েথেক  উদঘাটন  করা  অসম্ভব।  সাধারণতঃ  পিবত্র
েকারােন আহকাম ও কানুন িবশদভােব বর্িণত হয়িন। ফেল এগুেলার প্রিশক্ষণ ও সুস্পষ্ট বর্ণনার দািয়ত্ব মহানবী
(সা.)-এর  উপর  অর্পণ  করা  হেয়েছ,  যােত  িতিন  মহান  আল্লাহ্  প্রদত্ত  জ্ঞােনর  (েকারআেনর  ওহী  ব্যতীত)  মাধ্যেম
ঐগুেলােক মানুেষর জন্েয বর্ণনা কেরন।৩ আর এভােব ইসলাম পিরিচিতর প্রকৃত উৎস িহেসেব তাঁর সুন্নাহ িবশ্বস্ত ও
প্রামাণ্য রূেপ প্রিতষ্িঠত হয়।

িকন্তু হযরত (সা.)-এর নবুওয়ােতর প্রচার কর্ম শুরুর পর দশ বছর ধের িনর্যাতন ও িনপীড়েনর মধ্েয িছেলন, অতঃপর
আিব  তািলেবর  উপত্যকায়  কেয়ক  বছেরর  বন্দীদশা  কািটেয়েছন,  মদীনায়  িহজরেতর  পর  শত্রুেদর  সােথ  দশ  বছর  ব্যাপী
যুদ্ধ ইত্যািদর মত জীবেনর সংকটময় মুহূর্তগুেলা সাধারণ মানুেষর জন্েয ইসলােমর িবিভন্ন আহকাম, বর্ণনার পেথ
িছল প্রধান অন্তরায়। অপর িদেক সাহাবাগণ যা িশখেতন তা সংরক্িষত থাকারও েকান িনশ্চয়তা িছল না। এমন িক অজু
করার  প্রক্িরয়া  যা  েতইশ  বছর  ধের  সাহাবােদর  েচােখর  সামেন  সম্পািদত  হেয়েছ  তাও  িবেরাধপূর্ণ  িবষেয়  পিরণত
হেয়েছ। অতএব েযখােন এ সুস্পষ্ট িবষয়িট (যা মুসলমানেদর িনত্যিদেনর কর্মকাণ্েডর সােথ ওতপ্েরাতভােব জিড়ত িছল



বা আেছ এবং এর পিরবর্তন ও িবকৃিতর মধ্েয েকান ব্যক্িতগত উদ্েদশ্য জিড়ত িছল না) িবেরাধপূর্ণ িবষেয় পিরণত
হেয়েছ,  েসখােন  মানুেষর  ব্যক্িতগত  ও  েগাত্রীয়  স্বার্থ  সংশ্িলষ্ট  জিটল  ও  সূক্ষ্ম  িনয়মসমূেহর  বর্ণনার
ক্েষত্ের  িবকৃিত  ও  ভ্রান্িতর  সম্ভাবনা  অবশ্যই  অিধকতর।৪

এ  িবষয়িটর  আেলােক  সুস্পষ্ট  হেয়েছ  েয,  ইসলাম  ধর্ম  েকবলমাত্র  তখনই  এক  পূর্ণাঙ্গ  ও  পিরপূর্ণ  ধর্ম  িহেসেব
পৃিথবীর অন্িতমলগ্ন পর্যন্ত মানুেষর সকল প্রেয়াজন ও প্রশ্েনর জবাবদােন সক্ষম হেব যখন দ্বীেনর মূলভাষ্েয,
সমােজর এ সকল কল্যােণর িনশ্চয়তা িবিধত হেব, েযগুেলা মহানবী (সা.)-এর ইন্েতকােলর পর সংকট ও হুমিকর সম্মুখীন
হেয়িছল।  আর  এ  িনশ্চয়তা  িবধােনর  পথ  মহানবী  (সা.)-এর  েযাগ্য  উত্তরসুির  িনর্বাচন  ব্যতীত  িকছুই  নয়।  এ
উত্তরসুিরেক  একিদেক  েযমন  ঐশী  জ্ঞােনর  অিধকারী  হেত  হেব,  যােত  দ্বীনেক  এর  সকল  দৃষ্িটেকাণ  েথেক  উত্তমরূেপ
বর্ণনা  করেত  পােরন।  অপরিদেক  েতমিন  দৃঢ়রূেপ  পিবত্রতার  অিধকারী  হেত  হেব,যােত  কুপ্রবৃত্িত  ও  শয়তানী
প্রেরাচনায় প্রভািবত না হন এবং ইচ্ছাকৃতভােব দ্বীেনর িবকৃিতেত িলপ্ত না হন। অনুরূপ মানব জািতর আধ্যাত্িমক
পিরচর্যার ক্েষত্ের মহানবী (সা.)-এর দািয়ত্ব স্বীয় স্কন্েধ তুেল িনেয়, উৎকর্েষর সর্েবাচ্চ িশখের েযাগ্যতম
ব্যক্িতেদরেক  েপৗঁেছ  িদেতও  তাঁরা  বদ্ধপিরকর।  আর  অনুকূল  পিরস্িথিতেত  সমােজর  শাসন,  পিরচালনা  এবং  ইসলামী
িবধানেক  সমােজ  প্রিতষ্ঠা  করা,  িবশ্েব  ন্যায়িবচার  ও  সত্য  প্রিতষ্ঠা  ইত্যািদর  দািয়ত্বও  তাঁরা  গ্রহণ  কের
থােকন।

উপেরাক্ত আেলাচনা েথেক আমরা এ িসদ্ধান্েত েপৗঁছেত পাির েয,  নবুয়্যেতর পিরসমাপ্িত েকবলমাত্র তখনই প্রভুর
প্রজ্ঞার  সােথ  সাযুজ্যপূর্ণ  হেত  পাের,  যখন  এমন  পিবত্র  ইমামগণেক  িনেয়াগ  করা  হেব,  যাঁরা  একমাত্র  নবুয়্যত
ব্যতীত মহানবী (সা.)-এর সকল গুণ ও ৈবিশষ্ট্েযর অিধকারী হেবন।

আর  এভােবই  একিদেক  েযমন  সমােজ  ইমাম  থাকার  প্রেয়াজনীয়তা  প্রিতভাত  হয়,  অপরিদেক  েতমিন  তাঁেদর  ঐশী  জ্ঞান  ও
পিবত্র  মর্যাদাও।  অনুরূপ  মহান  আল্লাহ্র  পক্ষ  েথেক  তাঁেদর  িনর্বািচত  হওয়ার  ব্যাপারিটও  স্পষ্টরূেপ
প্রতীয়মান  হয়।  কারণ  একমাত্র  িতিনই  জােনন  এ  ধরেনর  জ্ঞান  ও  মর্যাদা  কােক  িদেয়েছন  এবং  িতিনই  বস্তুতঃ  তাঁর
বান্দাগেণর  উপর  িবলায়াত  ও  কর্তৃত্েবর  অিধকার  রােখন।  আর  িতিনই  এর  অিধকার  অেপক্ষাকৃত  হ্রাসকৃত  মাত্রায়
উপযুক্ত  ব্যক্িতগণেক  প্রদান  করেত  সক্ষম।

এখােন স্মরণেযাগ্য েয, আহেল সুন্নাত েকান খিলফার ক্েষত্েরই উল্েলিখত ৈবিশষ্ট্যগুেলার েকানিটেকই স্বীকার
কেরন না। মহান আল্লাহ্ ও রাসূেলর (সা.) পক্ষ েথেক িনর্বািচত হওয়ার দািব েযমন তারা তুেলন না, েতমিন খিলফাগেণর
ঐশী  জ্ঞান  ও  পিবত্রতার  প্রসঙ্গও  তুেলন  না।  বরং  মানুেষর  িবিভন্ন  ধর্মীয়  প্রশ্েনর  জবাব  দােনর  ক্েষত্ের
তােদর  অসংখ্য  ভুল-ভ্রান্িত  ও  অেযাগ্যতার  দৃষ্টান্ত  তারা  তােদর  িবশ্বস্ত  গ্রন্থসমূেহ  তুেল  ধেরেছন।
উদাহরণস্বরূপ প্রথম খিলফা প্রসঙ্েগ ইবেন কুতাইবা রিচত ‘আল ইমামাহ ওয়াস িসয়াসাহ’ গ্রন্েথ উদ্ধৃত হেয়েছ েয,
িতিন বেলিছেলন:

«انّ لي شيطانا يعتريني»

‘আমার পশ্চােত এমন এক শয়তান িবদ্যমান েয আমােক িবভ্রান্ত কের।’



অনুরূপ দ্িবতীয় খিলফা প্রসঙ্েগ বলা হেয়েছ েয, িতিন প্রথম খিলফার আনুগত্য স্বীকারেক ’ــــــــــــهفل‘  অর্থাৎ
অিবলম্বকর্ম ও অিবেবচনাপূর্ণ কর্ম নামকরণ কেরেছন।৫ অনুরূপ দ্িবতীয় খিলফা অসংখ্যবার এ বাক্যিট স্বীয় কন্েঠ
উচ্চারণ কেরিছেলন:

«لولاعليّ لهلك عمر»

‘যিদ আলী না থাকেতন, তেব আিম ওমর ধ্বংস হেয় েযতাম।’

অর্থাৎ  যিদ  আলী  (আ.)  না  থাকেতন  তেব  ওমর  ধ্বংস  হেয়  েযেতন।৬  এছাড়া  তৃতীয়  খিলফা৭  এবং  বিন  উমাইয়্যা  ও  বিন
আব্বােসর ভুল-ভ্রান্িতর কথােতা বলারই অেপক্ষা রােখনা। ইসলােমর ইিতহাস সম্পর্েক েকউ ন্যূনতম ধারণা িনেলই এ
সম্পর্েক উত্তমরূেপ পিরজ্ঞাত হেত পারেবন।

একমাত্র িশয়া সম্প্রদায়ই দ্বাদশ ইমােমর ক্েষত্ের এ শর্তত্রেয় িবশ্বাসী। উপেরাক্ত আেলাচনার আেলােক ইমামত
প্রসঙ্েগ তােদর িবশ্বােসর ৈবধতা প্রমািণত হয়। #আল-বাসাইর

মূল: আয়াতুল্লাহ্ িমসবাহ্ ইয়াজিদর অমুেজেশ আকােয়দ গ্রন্থ

অনুবাদ: েমাহাম্মাদ মাঈনুদ্দীন

সঙ্কলন ও সম্পাদন: আবুল কােসম

তথ্যসূত্র

১. আল আহ্কামুল েসালতািনয়াহ্, িলেখেছন আবু ইয়ালা এবং ‘আস সাওয়াদুল আ’যাম’ িলেখেছন আবুল কািশম সামারক্বান্িদ,
পৃঃ ৪০-৪২।

২. েসৗভাগ্যবশতঃ িবজ্ঞ ব্যক্িতবর্গ এ িবষেয়র উপর একািধক ভাষায় ও একািধক পদ্ধিতেত শতসহস্র গ্রন্থ রচনা কের
সত্যানুসন্িধৎসুগেণর  জন্েয  গেবষণার  পথেক  িবস্তৃত  কেরেছন।  উদাহরণতঃ  আবাক্বাতুল  আনওয়ার,  আল  গািদর,
দালািয়লুস  িসদক্ব,  গায়াতুল  মারাম  এবং  ইসবাতুল  হুদাহ  ইত্যািদ  গ্রন্েথর  নাম  উল্েলখ  েযাগ্য।

যারা পড়াশুনার যেথষ্ট সুেযাগ পান না তারা ‘আল মুরািজয়াত’ নামক একিট বই, যা িশয়া ও সুন্নী দু’জন মনীষীর মধ্েয
িবিনময়কৃত পত্রসমূেহর সমাহার, তা পড়েত পােরন। েসৗভাগ্যবশতঃ বইিট বাংলায় অনুিদত করা হেয়েছ।

৩. বাকারাঃ ১৫১, আেল-ইমরান-১৬৪, জুমুআ’-২, নাহল -৬৪, ৬৪, আহযাব- ২১, হাশর -৭।

৪. আল্লামা আিমিন (র.) সাতশতজন িমথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীর নাম তার "আল গাদীর গ্রন্েথ উল্েলখ কেরেছন। তােদর
মধ্েয েকউ েকউ এক লক্েষরও অিধক হাদীেসর বর্ণনাকারী রেয়েছ (আল গাদীর, খণ্ড-৫ পৃঃ-২০৮)।

৫. শারেহ নাহজুল বালাগাহ : ইবেন আিবল হািদদ, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা-৮৫ খণ্ড-৪, পৃঃ-২৩১-২৬২, এবং আল গাদীর : খণ্ড -৭,
পৃঃ-১০২-১৮০।



৬. ইবেন আবদুল বার, আলইসিতয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ.১১০৩; শারেহ নাহজুল বালাগাহ : খণ্ড -১, পৃঃ-১৪২-১৫৮ , খণ্ড-৩, পৃঃ-
৫৭।

৭. আল গাদীর : খণ্ড - ৬, পৃঃ -৯৩ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাগুেলা।

 

 


